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আসসালামু আলাইকুম।
অর্থ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
মহান ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের মাস। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর রহমানসহ জানা-অজানা ভাষা শহীদ এবং সকল ভাষাসংগ্রামীকে। 
শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ, দু’লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোন এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল শহীদের স্মৃতির প্রতি।
প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
আপনারা জানেন, স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের কী অবস্থা ছিল। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তহবিল ছিল শূন্য। পুড়ে যাওয়া খাদ্য গুদাম, বিধ্বস্ত কৃষি ও যোগাযোগ, ভেঙ্গে পড়া পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা - সব মিলিয়ে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত ছিল দেশের অর্থনীতির প্রতিটি খাত।
জাতির পিতা এই ভগ্নস্ত্তপের উপর দাঁড়িয়ে দেশের অর্থনীতিকে সুসংসহ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন। তিনি দেশের প্রতিটি সেক্টর পুনর্গঠন করেন। খাদ্য ও নিত্য পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করেন। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেন। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতির পিতা জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা করেন, যা ছিল সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। 
তিনি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। দেশের সেরা অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় গ্রামে গ্রামে গণমুখী সমবায় গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। সমবায় ঋণ প্রদান, সার বিতরণ, ধান, গম ও আলু বীজ বণ্টন,  সেচ পাম্প স্থাপনসহ কৃষির উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ নেন।
জাতির পিতা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর পুনর্গঠন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংগঠন, বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল গঠন ও নতুন বিনিময় হার স্থির করেন। জাতির পিতার দূরদর্শীতায় মাত্র সাড়ে তিন বছরে বিশ্বের ১১৬টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ফলে বাণিজ্যের পরিধি বাড়ে। 
প্রতিকূল অবস্থার মাঝেও বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭৩-৭৪ সালে ৩৭১ দশমিক ৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য ও সেবা রপ্তানি করতে সক্ষম হয় যা ৭৪-৭৫ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়ায় ৩৮২ দশমিক ৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। 
জাতির পিতার নেতৃত্বে ১৯৭৪ সালে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৯.৬ শতাংশে উন্নীত হয় তা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর থেমে যায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি। অর্থনীতিতে শুরু হয় দুর্বৃত্তায়ন। সামরিক সরকারগুলো অর্থনীতির পাশাপাশি দেশের রাজনীতিকেও কলুষিত করে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী  গোষ্ঠী মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। 
আজ যদি জাতির পিতা বেঁচে থাকতেন, যদি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হত এবং সেই সাথে যদি বঙ্গবন্ধুর অন্যতম স্বপ্ন গণমুখী সমবায় গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠত, তাহলে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় আজকের মালয়েশিয়ার চেয়ে বেশি হত। বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে অনেক আগেই উন্নত-সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হত।
প্রিয় সহকর্মীগণ,
দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম করে জাতির পিতা হত্যার ২১ বছর পরে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আমরা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করি। অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব এবং দুষ্টচক্র ভেঙে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করি।
১৯৯৬ থেকে ২০০১ এ পাঁচ বছরে আমাদের সরকার খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করে। দ্রব্যমূল্য হ্রাস, মূল্যস্ফীতির হার ১.৫৯ শতাংশে নামিয়ে আনা, প্রবৃদ্ধির হার ৬.২ শতাংশে উন্নীত হয়। 
মাথাপিছু আয় ৩৯৪ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪২৮ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়। আমরা গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি, দারিদ্র্য বিমোচনে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করি। 
হতদরিদ্র মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ, মানব দারিদ্র্য সূচক দ্বিগুণ হারে কমিয়ে আনাসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করি। 
আমরা সাক্ষরতার হার ৬৫.৫ শতাংশে উন্নীত করি। বিদ্যুৎ, জ্বালানি, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়। 
আমাদের এ সময়ে দেশের ছোট বড় ১ লাখ ২২ হাজার শিল্প কারখানা স্থাপিত হয়। সরকারি বেসরকারি খাতে ব্যাপক কর্মসংস্থান হয়। অর্থনীতি, সমাজ, রাজনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ সকলক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। 
বিএনপি-জামাত জোট ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে উন্নয়নের পরিবর্তে শুরু করে দুর্নীতি, দলীয়করণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহার। হত্যা, সন্ত্রাস ও রক্তপাত হয়ে ওঠে তাদের রাজনীতির মূল অস্ত্র। তারা জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটায়। বাংলাদেশকে পরিণত করে মৃত্যু উপত্যকায়। 
এরফলে মূল্যস্ফীতি ১.৫৯ থেকে ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। বৈদেশিক মুদ্রার রির্জাভ আশঙ্কাজনক হারে কমতে থাকে। রাজনীতিতে যখন প্রতিহিংসা নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেই অর্থনীতি কখনও জনকল্যাণমুখী হতে পারে না। একারণে বিএনপি-জামাত জোট আমল ছিল কালো অর্থনীতির যুগ।
প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
বিএনপি-জামাত জোট আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুঃশাসন থেকে দেশকে মুক্ত করতে জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে আমরা ২০০৯ সালে আবার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেই।
তখন একদিকে বিএনপি-জামাত জোট আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রেখে যাওয়া অচলাবস্থা অন্যদিকে বৈশ্বিক মন্দা; এমনই এক নেতিবাচক সময়ে আমরা সরকার গঠন করি। 
আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করি। এর বাস্তবায়ন শুরু করি। বিশ্বমন্দার প্রভাব সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করি। শত প্রতিকূলতার মাঝেও আমরা গড়ে ৬.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন অব্যাহত রাখি। আমাদের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে দেশ অতীতের সকল অনিশ্চয়তা ও সঙ্কট কাটিয়ে অর্থনীতির প্রতিটি সূচকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।
এই মন্ত্রণালয়ের চারটি বিভাগের মধ্যে অর্থ বিভাগ সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, যোগাযোগ ও পরিবহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সামাজিক নিরাপত্তার মত গুরুত্বপুর্ণ খাতগুলোতে সম্পদ সঞ্চালন করছে। 
ফলে গত ছয় বছরে প্রতিবারই বাজেটের আকার বেড়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বাজেটের আকার ছিল ৬১ হাজার ৫৭ কোটি টাকা। চলতি ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাজেটের আকার ২ লাখ ৫০ হাজার ৫০৬ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বাজেট বৃদ্ধির ফলে প্রবৃদ্ধির গতি যেমন সচল আছে তেমন কমছে দারিদ্র্য ও অসমতা। 
বিএনপি-জামাত জোট আমলের শেষ বছরে মাথাপিছু আয় ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার যা আজ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,১৯০ মার্কিন ডলারে। ৫ কোটি মানুষ নিম্ন আয়ের স্তর থেকে মধ্য আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। আমরা দারিদ্র্যের হার কমিয়ে ২৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। 
অতিদারিদ্র্যের হার কমে ১১ শতাংশে নেমে এসেছে। মানুষের আয় বেড়েছে। কর্মসংস্থান বেড়েছে। সরকারি ও বেসরকারি খাত মিলিয়ে ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। রেমিট্যান্স আয় ৪.৮০ বিলিয়ন ডলার থেকে তিনগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪.২৩ বিলিয়ন ডলারে। 
অর্থ বিভাগ রাজস্ব, মুদ্রা ও বিনিময় হারের সমন্বয়ের কাজটি সঠিকভাবে করায় সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় আছে। মূল্যস্ফীতি ক্রমশ কমছে। সুদের হারের ব্যবধান কমছে। মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল আছে। বাড়ছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছয়গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২২.৪০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। বৈদেশিক বিনিয়োগ বেড়েছে। রপ্তানি আয় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০.১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। আমরা প্রথমবারের মত বিদেশে চাল রপ্তানি শুরু করেছি।
ক্রমেই আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠছি। বৈদেশিক ঋণের স্থিতি জিডিপির ২৭.৬ শতাংশ হতে ১৪.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহারে আমাদের দক্ষতা বেড়েছে। 
আমাদের গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের ফলে বিশ্বের সামনে বাংলাদেশ আজ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের রোল মডেল। বর্তমানে বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া পাঁচটি দেশের একটি আজ বাংলাদেশ। 
প্রিয় সহকর্মীগণ,
আজ বাংলাদেশ যখন ধারাবাহিকভাবে অর্থনীতিক সাফল্য অর্জন করছে, এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেসময় বিএনপি-জামাত দেশের সম্পদ ধ্বংস করছে। নিরীহ মানুষ হত্যা করছে। তাদের একটাই লক্ষ্য দেশকে পিছিয়ে দেওয়া। মুক্তিযুদ্ধের সময় এরা বাঙালি নিধন করেছিল। সেই একই কায়দায় আজ তারা চোরাগোপ্তা হামলা করে নিরীহ মানুষ মারছে।
এরা দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। উন্নয়নে বিশ্বাস করে না। এরা চায় অন্য দেশের তাবেদার হয়ে বেঁচে থাকতে।
কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ আজ আরও উন্নয়ন চায়। আরও শিক্ষা চায়। প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বের বুকে আরও এগিয়ে যেতে চায়। আমরা গণমানুষের এ উন্নয়নের স্বপ্ন বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। দেশ ও মানুষের উন্নয়নের জন্যই আমার রাজনীতি।
প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
আপনারা হচ্ছেন দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি বাস্তবায়নের কর্ণধার। গত ছয় বছরে দেশ যতটুকু এগিয়ে গেছে তার অংশীদার আপনারাও। এ উন্নয়নকে যে কোন মূল্যে ধরে রাখতে হবে। তাই এ সময়ে আমাদের বেশি গুরুত্ব দিতে হবে বিনিয়োগ ও দক্ষতা বাড়ানোর দিকে। 
আমি আশা করি, যে প্রকল্প গুলো আমরা Fast track ভুক্ত করেছি সেগুলোর অর্থায়নে বরাবরের মত অর্থ বিভাগ তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে যাবে। দেশে ও বিদেশে দক্ষ শ্রমিকের যোগান বাড়াতে অর্থ বিভাগ যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প নিয়েছে সেটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। 
লক্ষ্য অনুযায়ী কর রাজস্ব আদায়ের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে বিগত বছরগুলোর মত জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে।
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সঠিক বাস্তবায়নও আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এর সাথে বৈদেশিক সাহায্যের সঠিক ব্যবহারের বিষয়টি জড়িত আছে। কাজেই অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে এই দিকটিতে বিশেষ নজর দিতে হবে। 

আমার বিশ্বাস মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সুদীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা এবং প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বে এ মন্ত্রণালয়ের সকল বিভাগ তাদের দায়িত্ব বিগত দিনগুলোর মতই সঠিকভাবে সম্পাদন করবে। একই সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে সমন্বয় করে দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

এ দেশটি আমাদের সকলের। আসুন দেশের কল্যাণে নিবেদিত হই। সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বিনির্মাণের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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